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		পরিভ্রমণে চলুন
		অনুসন্ধানে চলুন
		এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
শহরবাসের ইতিকথা br@
শুধু এই ব্যাপারে নয়। অনেক ব্যাপারে। পীতাম্বরকে তাড়ানোর প্রশ্ন যেন চুকিয়া গিয়াছে এমনিভাবে লাবণ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে, আচ্ছা মা যে বলে ছেলেপিলে হলে আমি সেরে যাব, তাকি সত্যি ?
অনেকের সেরে যায় শুনেছি। যেতে বলব না পীতাম্বরকে ? লাবণ্য ইতস্তত করিয়া বলে, থাক এখন। কিন্তু মোহন এখন ভাবে, কাজ কি ? লাবণ্যের মনে যখন একবার ওরকম খুঁতুর্থতানি আসিয়াছিল, কী দরকার পীতাম্বরকে বাড়িতে রাখিয়া ? আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়, চিরদিন ওকে আশ্রয় মানের প্রতিজ্ঞাও সে করে নাই। ওকে এবার যাইতে বলাই ভালো।
মনে মনে হয়তো লোকটা সত্যই তার সর্বনাশ কামনা করে। গ্রামে সে মুখেও তাই বলিয়া বেড়াইত, অনেকের কাছেই মোহন শুনিয়াছে। ওকে আর থাকিতে দেওয়া উচিত নয়।
না, লাবণ্যের খাপছাড়া ধারণায় সে বিশ্বাস করে না। ক্লিয়াকলাপ তুকতাক মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে কেউ কারও ক্ষতি করিতে পারে, তাও পীতাম্বরের মতো লোক, এই হাস্যকর ধারণায় মোহন কখনও ভয় পাইতে পারে ?
তবু, কাজ নাই তার লোকটাকে ঘরে ঠাই দিয়া। এ জগতে কীসে কী হয় কে তা বলিতে
পারে ?
ভোরবেলাই মা কিন্তু তাকে আবার ধাধায় ফেলিয়া দিলেন।
পীতাম্বরকে তাড়াইবার সংকল্পে ঢ়িল পড়িয়া গেল, পীতাম্বর রীতিমতো একটা সমস্যা হইয়া উঠিল। তার চেতনায় {
মোহন ভোরের চা খাইতেছিল-আবছা ভোরে শুধু এককাপ চা। ছেলেবেলা হইতে বাবা চিরদিন ডাকিয়া তুলিতেন। রাত্রির আঁধার স্নান হইতে শুরু করা মাত্র। গ্রামের সংসারের একাংশ শহরে আনিয়া বাসা বঁধিয়া শহরের জীবনের সঙ্গে এত অল্পদিনে মানাইয়া ফেলিয়াও সে বিছানায় শূইয়া সূর্যোদয় ঘটিতে দিতে পারে না।
দামি খাটের আধুনিক শয্যা যেন কামড়ায়। মা ইতিমধ্যেই স্নান সারিয়াছেন। মা বলিলেন, লাবু পীতাম্বর ঠাকুরকে তাড়াতে চাইছে। তুই কি ঠিক করেছিস জানিনে। কিন্তু পীতাম্বর ঠাকুরকে তাড়ানো কি উচিত হবে ?
উচিত হবে না কেন ? চিরকাল ওকে পুষিব বলে তো আনিনি ? পয়সা রোজগার করছে, এবার নিজের পথ দেখুক ।
আপশোশের আওয়াজ করিয়া মা বলেন, তুইও বউমার মতো এলোমেলো চিন্তা করিস। তুই না তুকতাকে বিশ্বাস করিস না ? লাবু বলল তুকতাক করে মানুষটা আমাদের সর্বনাশ করছে—তুইও ওমনি ওকে তাড়াতে রাজি হয়ে গেলি ? বউমা যে উলটাে বুঝেছে, ছেলেমানুষি করছে এটা বুঝলি ‘নে তুই ? ওনাকে অপমান করলে তাড়িয়ে দলেই যে সর্বনাশ হবে আমাদের। ওভাবে ক্ষতি করতে চাইলে শত্ৰুভাবে করতে হবে তো ? তোর বাড়িতে থেকে তাের অন্ন খেয়ে তোর সর্বনাশের জন্য তুকতাক চালাতে গেলে পীতু ঠাকুর নিজেই মারা পড়বে না ?
লাবণ্য। তবে নিজের উদারতায় পীতাম্বরকে ক্ষমা করে নাই, মার যুক্তি শুনিয়া ভয় পাইয়াছে ! পরদিন সকালেই তাই সে পীতাম্বরকে বলিল, একটা ভারী মুশকিল হল যে পীতুকাকু, গ্যারেজের এই ঘরটা যে আমার দরকার হবে।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৮:৫১টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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